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সূরা হুদ; আয়াত ১৭-১৯

সূরা হুেদর ১৭ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন-

أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَينَةٍ مِنْ ربَهِ وَيَْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلهِِ كَِابُ مُوسَى إمَِامًا وَرحَْمَةً أوُلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بهِِ وَمَنْ يَكْفُرْ بهِِ
مِنَ الأْحَْزاَبِ فَالنارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ َكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إنِهُ الْحَق مِنْ ربَكَ وَلَكِن أكَْثرََ الناسِ لاَ يُؤْمِنُونَ

“িযিন অর্থাৎ পয়গম্বর (সা.) প্রভূর পক্ষ েথেক সুস্পষ্ট িনদর্শন প্রাপ্ত হেয়েছন, এর সােথ রেয়েছ প্রভূর পক্ষ
েথেক একজন সাক্ষী এবং তার পূর্ববর্তী মুসা (আ.) এর গ্রন্থও এর সাক্ষী, যা িছল পথ িনর্েদশক ও রহমত স্বরূপ।
িতিন  িক  এমন  কােরা  সমতুল্য  হেত  পােরন  িযিন  এসব  ৈবিশষ্ট্েযর  অিধকারী  নন?  (যারা  সত্য  সন্ধানী  )  তারাই  (এই
কুরআেন)  িবশ্বাস  স্থাপন  কেরন।  যারা  (কুরআনেক)  অস্বীকার  কের  নরকই  হচ্েছ  তােদর  স্থান।  সুতরাং  আপিন  এেত
সন্িদগ্ধ  হেবন  না,িনঃসন্েদেহ  এিট  আপনার  প্রিতপালেকর  পক্ষ  েথেক  ধ্রুব  সত্য।  যিদও  অেনেকই  তা  িবশ্বাস  কের
না।” (১১:১৭)

ইসলােমর প্রথম যুেগ যারা পিবত্র কুরআনেক ঐশী গ্রন্থ িহেসেব েমেন িনেত অস্বীকার কেরিছল তােদর মধ্েয মদীনার
ইহুদীরা  িছল  অন্যতম।  ইসলােমর  সূচনালগ্ন  েথেকই  ইহুদীরা  কুরআেনর  সত্যতার  ব্যাপাের  িবভ্রান্িতকর  নানা
প্রশ্েনর  উদ্েরক  করেতা  এবং  বেল  েবড়াত  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  এর  নব্যুয়েতর  দািব  সত্য  নয়।  এই  আয়ােত  এসব
িবদ্েবষ পরায়ণ ইহুদী পণ্িডতেদরেক উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ,তাহেল িক েতামরা হযরত মুসার েরসালাত এবং েতৗরােতর
সত্যতা ও দািবেক অস্বীকার করেব? হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর নব্যুয়েতর দািবেক েকন্দ্র কের এত িবস্মেয়র ভাব েকন
েদখাচ্েছা, েতৗরােত িক েশষ নবীর আগমন বার্তা সুষ্পষ্টভােব বেল েদয়া হয়িন? তাওরােতর ভাষ্য অনুযায়ী েতামরা
ইহুদীরা িক েশষ নবীর আগমেনর জন্য অেপক্ষা করেছা না? সত্িযই যিদ েতামরা তাওরােত িবশ্বাসী হেয় থােকা তাহেল
েতামােদর উিচত হযরত মুহাম্মদ (সা.) েক সর্বেশষ পয়গম্বর এবং কুরআনেক সর্বেশষ ঐশীগ্রন্থ িহেসেব িবশ্বাস করা
তা না হেল অন্যান্য অিবশ্বাসীেদর মত েতামােদরও স্থান হেব নরেক।

এই আয়ােত কুরআন ও েশষ নবীর সত্যতার সাক্ষী িহেসেব তাওরােতর কথা বলার পাশাপািশ নবী বংেশর একজনেক এর সাক্ষী
িহেসেব ইঙ্িগত করা হেয়েছ। িবিভন্ন বর্ণনা েথেক প্রতীয়মান হয়  েয,  হযরত আলীর প্রিতই এই  ইঙ্িগত করা হেয়েছ।
কারণ  িতিনই  িশশু  বয়েস  আল্লাহর  রাসূেলর  সান্িনধ্য  লাভ  করার  েসৗভাগ্য  অর্জন  কেরিছেলন  এবং  তাঁরই  সরাসির
তত্ত্বাবধােন েবেড় ওেঠন । ফেল আল্লাহর রাসূেলর সহচরেদর মধ্েয একমাত্র হযরত আলীই হচ্েছন একমাত্র ব্যক্িত
যােক ইসলাম পূর্ব যুেগর েকান কদর্যতা স্পর্শ করেত পােরিন। সততা, ন্যায়পরায়নতা অিবচল িবশ্বাস এবং ইসলােমর
জন্য িনেবিদত প্রাণ ব্যক্িত িহেসেব িযিন ইিতহােসর পাতায় অম্লান হেয় রেয়েছন।

হযরত আলীর মর্যাদা রাসূল্লাহর সােথ পািরবািরক বন্ধেনর কারেণ এ ধরেনর দািব যথার্থ নয়। আল্লাহ ও তার রাসূেলর



িনর্েভজাল  আনুগত্য  এবং  জ্ঞানদীপ্ত  অন্তেরর  কারেণই  েখাদা  প্রদত্ত  মর্যাদার  উচ্চাসেন  িতিন  অিধষ্িঠত
হেয়েছন।

শুধুমাত্র আত্মীয়তা বা পািরবািরক বন্ধন এক্েষত্ের িবেবিচত হয়িন। আত্মীয়তার গুরুত্বেক যিদ েবিশ েদয়া হেতা
তাহেল রাসূেলর চাচা আবু লাহাবও ইসলােম একজন গণ্যমান্য ব্যক্িত িহেসেব স্থান কের িনেত সক্ষম হেতন। িকন্তু
েদখা  যাচ্েছ  ঈমান  না  থাকার  জন্য  এবং  ইসলােমর  িবরুদ্েধ  শক্রর  ভূিমকায়  অবতীর্ণ  হওয়ার  কারেণ  আবু  লাহােবর
ধ্বংস কামনা কের পিবত্র কুরআেন একিট স্বতন্ত্র সূরাই অবতীর্ণ হেয়েছ।

আয়াতিটর েশষ ভােগ গুরুত্ব আেরাপ কের বলা হেয়েছ, অিধকাংশ মানুেষর িবেরািধতা বা সত্য প্রত্যাখ্যােনর কারেণ
মুসলমানেদর উিচত হেব না িনেজেদর িবশ্বাস ও দৃষ্িটভঙ্গীর ব্যাপাের সন্িধগ্ধ হেয় পড়া, কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত
জীবন িবধান এবং এই িকতাব সব ধরেনর প্রক্েষপ মুক্ত, এেত েকান সন্েদহ েনই।

অিধকাংশ মানুেষর সমর্থন বা িবেরাধীতা েকান িবশ্বাস বা িচন্তা দর্শেনর সত্যতার মাপকািঠ হেত পাের না। েযিট
প্রত্যািদষ্ট এবং যুক্িত ও িবেবক সম্মত তাই সত্য।

এই সূরার ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-

نِ افْترََى عَلَى اللهِ كَذِبًا أوُلَئِكَ يُعْرضَُونَ عَلَى ربَهِمْ وَيَقُولُ الأْشَْهَادُ هَؤُلاَءِ الذِنَ كَذَبُوا عَلَى ربَهِمْ ألاََ وَمَنْ أظَْلَمُ مِم
ونَ عَنْ سَبِلِ اللهِ وَيَبْغُونهََا عِوَجًا وَهُمْ باِلآْخَِرةَِ هُمْ كَافِروُنَ نَ يَصُدِذنَ (18) الِِالمهِ عَلَى الظلَعْنَةُ الل

“তােদর  েচেয়  বড়  যািলম  েক  হেত  পাের  যারা  আল্লাহর  প্রিত  িমথ্যা  আেরাপ  কের?  এসব  েলাকেক  তােদর  পালনকর্তার
সামেন উপস্িথত করা হেব আর সাক্ষীগণ বলেত থাকেব, এরাই এেদর প্রিতপালেকর িবরুদ্েধ িমথ্যা আেরাপ কেরিছল। েজেন
রাখ, যােলমেদর ওপর আল্লাহর অিভসম্পাত রেয়েছ।” (১১:১৮)

“যারা আল্লাহর পেথ বাধা েদয় আর তােত েদাষ ত্রুিট খুঁেজ েবড়ায়,এরাই আেখরাতেক অস্বীকার কের।” (১১:১৯)

আল্লাহর েকান নবীেক অস্বীকার করা বা নবুয়্যেতর িমথ্যা দািব করার অর্থ সৃষ্িটকর্তা আল্লাহর উপর িমথ্যােরাপ
করা। এই আয়ােত বলা হেয়েছ, েকউ যিদ েয েকান উপােয় আল্লাহর ওপর িমথ্যােরাপ কের তাহেল অবশ্যই ইহেলােক িবচােরর
মুেখামুিখ হেত হেব। েস িদন েকান িকছু েগাপন থাকেব না, েগাপন করাও সম্ভব হেব না। মহান সৃষ্িটকর্তার কােছ সকল
সৃষ্িটর েছাট বড় সব কর্মই স্পষ্ট। এছাড়া েসিদন অেনেকই অেনেকর কর্েমর ব্যাপাের সাক্ষ্য েদেব।

পিবত্র  কুরআেনর  অেনক  আয়াত  েথেক  জানা  যায়  েয,  েকয়ামেতর  িদন  প্রত্েযক  নবী  এবং  অেনক  ওলী-আওিলয়া  তােদর
অনুসারীেদর  কর্েমর  সাক্ষী  হেবন।  এমনিক  প্রত্েযক  মানুেষর  সােথ  থাকা  দুই  েফেরশতা,  মািট,  মানুেষর  অঙ্গ  -
প্রত্যঙ্গও  েসিদন  সাক্ষ্য  েদেব।  কােজই  কৃত  কর্ম  অস্বীকার  করার  েকান  উপায়  েসিদন  থাকেব  না।

এই আয়াত েথেক আমরা দুেটা িবষয় বুেঝ িনেত পাির :

এক. সমােজর বুদ্িধজীবী,েলখক এবং িচন্তািবদেদর মত প্রকােশর ক্েষত্ের সতর্কতা অবলম্বন করেত হেব, কারণ তােদর



ভ্রান্ত িদক িনর্েদশনায় বহু মানুষ িবভ্রান্ত হেয় পড়েত পাের।

দুই.  ইসলােমর পথ অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজ। ইসলােমর শক্ররাই মুসলমানেদরেক িবভ্রান্ত করার লক্ষ্েয,েবদআত ও
নানা কুসংস্কােরর প্রচলন ঘটায় এবং ধর্েমর ব্যাপাের সন্েদেহর সৃষ্িট কের।


